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প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর 
১৮929 
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১৩. নামা 
কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা*ওয়াতের কোন 
আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্বর জানাবেন। 
আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন 
কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই। 


আহ্বানে 
দা*ওয়াহ অফিস 
কে. কে. এম. সি. হাফ্‌্র আল-বাতিন 


তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 
লেখকের কথাঃ 
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সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যার প্রশংসায় নিয়ামত স্থিতিশীল হয় 
এবং সকল কৃতজ্ঞতাও তারই যার কৃতজ্ঞতায় নিয়ামত বেড়ে যায়। সকল 
সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহ্‌ তা'আলার সর্ব শর্ট সৃষ্টির উপর যিনি 
হচ্ছেন আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ ঞ এবং তার পরিবারবর্গ ও সকল 
পর্যন্ত তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারী। 

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ালে যে কোন সচেতন ব্যক্তি অবশ্যই 
লক্ষ্য করে থাকবেন য়ে, এমন কোন এলাকা নেই যেখানকার লোকেরা কোন 
না কোন পীর অথবা কোন না কোন কবর নিয়ে ব্যস্ত নয়। কারণ, তারা মনে 
করছে, উক্ত পীর বা কবর তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের সমূহ কল্যাণ 
বয়ে আনবে। এরা তাদেরকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করবে। এদের পৃজা 
করলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন এবং তার নৈকট্য 
দ্রুত লাভ করা সম্ভবপর হরে। পরকালে এরা তাদের জন্য সুপারিশ করবে। 
তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে চিরস্থায়ী জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবে। 

কেউ কেউ তো আবার উক্ত পীর বা কবর নিয়ে অতি বাড়াবাড়িকে বুযূর্গদের 
নিতান্ত অধিকার বলে জ্ঞান করছে। যা না করলে তাদের এহেন মানহানির 
জন্য পরকালে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট কঠিন জবাবদেহি করতে হবে ; 
অথচ তাদের কর্মকাণ্ড এবং মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদের কর্মকাণ্ডের মাঝে 
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তেমন কোন ব্যবধান খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং কখনো কখনো শির্ক ও 
কুফরির ক্ষেত্রে এদের করুণ অবস্থা মক্কার কাফির ও মুশ্রিদের শির্ক ও 
কুফরিকে ম্লান করে দেয়। এদের উক্ত কর্মকাণ্ডকে যদি সঠিক বলে ধরে নেয়া 
হয় তা হলে বিশ্বের বুকে শির্ক ও কৃফরির কোন অস্তিত্বই খুজে পাওয়া যাবে 
না। 

উক্ত মানসিকতার দ্বিধা নিরসনের জন্যই অত্র পুস্তিকাটির অবতারণা। 
পুস্তিকাটিতে কবর প্রেমিক ও পীর পূজারীদের কিছু সন্দেহের বিস্তারিত উত্তর 
সন্নিবেশিত হয়েছে 

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুন্তিকাটিতে রাসূল && সম্পৃক্ত 
যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত উহার বিশুদ্ধতা প্রতি সযত্ব 
দায়িতৃশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত 
হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী (রোহিমহুল্লা) এর হাদীস 
শুদ্াশুদ্বনির্শয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসন্তেও সকল যোগ্য 
রাপ্তস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভল 
হওয়ার জোর দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছিনা। 

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভূলব্্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা 
অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন 
লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো । য়ে কোন 
সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্‌ আআলা সবার সহায় হোন। 

এ পুস্তিকাটি প্রকাশে য়ে কোন জনের যে কোন ধরণের সহযোগিতার জন্য 
সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকৃও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্‌ 
তা*আলা এঁদের প্রত্যেককে আকাঙ্ষাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার 
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সর্বোচ্চ আশা ও একান্ত অধীর কামনা। আমীন সুন্মা আমীন ইয়া রাববাল 
'আলামীন। 

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার 
আবেদন ক্রমে পাণুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং 
তার অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে এর 
উত্তম প্রতিদান দিন এবংতার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই 
শেষ করলাম। 

লেখক 
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অবতরণিকা 
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সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য যিনি সর্ব জাহানের প্রতিপালক। 
দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসূল আমাদের প্রিয় নবী হযরত 
মুহাম্মাদ &, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবায়ে কিরামের উপর। 
আল্লাহ্‌ তা৯আলা জিন ও মানব সৃষ্টি করেছেন এবং সকল যুগে নবী ও রাসূল 
পাঠিয়েছেন শুধুমাত্র এ জন্যই যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা৯আলারই 
ইবাদত করবে । তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। 
আল্লাহতা*আলা বলেনঃ 

€১55531530 3৮০৮০) 
ৃ (আয-যারিযাত : ৫৬) 

অর্থাৎ আমি জিন ও মানবকে শুধুমাত্র এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা 
একমাত্র আমারই ইবাদাত করবে। 
কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে এই যে, সর্ব কালের সাধারণ মানুষরা 
উক্ত ইবাদাতের সঠিক মর্ম না বুঝার দরুন তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ছাড়া অন্যান্যদের জন্য সর্বদা অকাতরে ব্যয় করে যাচ্ছে। তাতে করে তারা 
বড় শির্কে লিপ্ত হওয়ার দরুন ইসলাম থেকে সমূলেই বের হয়ে যাচ্ছে। 
ওলী ও বুযুর্গদের নিকট অহরহ ধর্ণা দিচ্ছে। তাদের নিকট দো'আ ও ফরিয়াদ 
করছে, তাদের জন্য মানত ও যবেহ করছে এবং তাদের কবর সমূহ তাওয়াফ 
করছে যেমনিভাবে তাওয়াফ করা হয় কাবা শরীফ। বন্ততঃ এ গুলোর নামই 
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তো হচ্ছে ইবাদাত ; যদিও তারা ইহাকে অসীলা ধরা কিংবা বরকত হাসিল 
করাই বা মনে করুক না কেন। 
কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, আরে এরা তো সাধারণ মূর্খ জনগণ। এরা 
তো আর বুরে না ইবাদাত কি? ধরে নিলাম এটা তাদের জন্য সত্যিই একটি 
খোঁড়া যুক্তি। কিন্তু ওদেরই বা কি কৈফিয়ত থাকতে পারে যারা ইবাদাতের 
সঠিক মর্ম বুঝেন বলে দাবি করেন এবং এ কথা মনের গভীর থেকে অনুধাবন 
করেন বলে তাওহীদপন্থীদেরকে জানান দেন যে, সাধারণ জনগণ যা করছে তা 
তো সত্যিই শির্ক। তবুও তারা এ কথাই ভাবছেন য়ে, আরে এ তো অসীলা 
ধরার এক করুণ চিত্রই না মাত্র। আরে এ তো নবী, ওলী ও বুযূর্গদের প্রতি 
আবেগময় ভালোবাসার এক অভিনব বহিঃপ্রকাশই না মাত্র। তাই তো তারা 
কখনো এদেরকে এ কাজে বাধা দিতে এতটুকুও সচেষ্ট হন না। বরং এদের 
কেউ কেউ তো আবার পয়সা ও পদের লোভে এ জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে নিজে 
সরাসরি অংশ গ্রহণ করে এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে জনসাধারণকে কতই না উৎসাহ 
যোগিয়ে থাকেন। তারা কি আল্লাহ ত*আলাকে এতটুকুও ভয় পান না? 
তাদের কি আখিরাতে আল্লাহ্‌ আ*আলার নিকট কোন হিসাবই দিতে হবে না? 
এ কঠিন পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেই এ পুস্তিকাটির অবতারণা । কিছু 
পথহারা মানুষও যদি এ পুস্তিকাটি পড়ে সঠিক পথে ফিরে আসেন তা হলে 
আমার এ শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো । 
উক্ত সমস্যাটির মূল কারণ হচ্ছে এই যে, বর্তমানের অধিকাংশ লোকই চাই 
সে নামধারী আলিম হোক বা জাহিল) পূর্ব জাহিলিয়্যাতের কোন খবরই 
রাখেন না ; অথচ তা জানা সবারই একান্ত কর্তব্য। তা না হলে ইসলামের 
সঠিক রূপ এ দুনিয়াতে কখনোই টিকে থাকরে না। 
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মস] 358 ২ 0 টিতে ভি (98276 826 2১০)। ০৪ ০৪০ 
রম (আল-ফাওয়াইছ/ইব্নুল কাঘ্যিম ২৫৭) 
এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে কিছুই বুঝবে না। 
কেউ কেউ আবার বলে থাকেনঃ যারা নবী, ওলী বা বুযুর্গদের অসীলা ধরে, 
তা'আলার নিকট সুপারিশ করবে বলে মানত ও পশু যবেহ্‌*র মাধ্যমে তাদের 
নৈকট্য কামনা করে তারা আবার কেনই বা কাফির ও মুশূরিক হবে ; অথচ 
তারা তো এ কথা বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রভ্‌ একমাত্র আল্লাহ্‌। তিনিই তো 
তাদের সৃষ্টিকর্তা, রিষিকদাতা, জীবন ও মৃত্ুদাতা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারা তো 
এ কথাও বিশ্বাস করে য়ে, কোন পীর বা বুহূর্গ আল্লাহ্‌ তাআলার একান্ত ইচ্ছা 
ছাড়া কারোর কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। তারা যা করছেন তা 
একমাত্র তারই ইচ্ছাধীন। 
মূলতঃ উক্ত চিন্তা-চেতনা সত্যিই ইসলাম বিধ্বংসী । যা পরবর্তী আলোচনায় 
সবার নিকট সুস্পষ্ট হয়ে যাবে ইন্শাআল্লাহ্‌। 
নবী-রাসূল ও তাদের উম্মতের মাঝে দ্ন্ৰের মৌলিক কারণঃ 
নবী-রাসূল ও তাদের উম্মত বিশেষ করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ 
ও তার যুগের মকর কাফির ও মুশ্রিকদের মাঝে দ্বন্দের মূল কারণ এই ছিলো 
না যে, তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার অস্তিত্বই স্বীকার করতো না এবং তার উপর 
ঈমানও আনতো না। এমনকি তারা এ কথাও ভাবতো না য়ে, তার হাতে 
দুনিয়ার সব কিছুর একক কর্তৃত্ব নেই। তিনি সকল লাভ-ক্ষতির মালিক নন। 
বরংতারা এ জাতীয় কিছু ভাবতেই পারেনি। 
আল্লাহ্‌ আআলার প্রতি মক্কার কাফিরদের বিশ্বাসঃ 
মকার কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্‌ তা'আলার অন্তিত্বে সত্যিই দৃঢ় বিশ্বাসী 
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ছিলো। তার প্রভুত্বে সবাই ছিলো একত্ববাদী। তারা বিশ্বাস করতোঃ তিনিই 
একমাত্র তাদের প্রভূ। এমনকি সব কিছুর প্রভুও তিনি। তারা নবী-ওলীদের 
যে মূর্তিগুলো পূজা করতো তাদের ব্যাপারে তারা এ ধারণা পোষণ করতো যে, 
এরাও তো আল্লাহ্‌ তা*আলারই সৃষ্টি এবং তারই বান্দাহ্‌। এরা একান্তভাবে 
নিজের কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে না। সকল লাভ-ক্ষতি এবং জীবন ও 
মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌। তিনিই সবার একমাত্র শষ্টা ও রিযিকদাতা। 
এ ব্যাপারে তার কোন শরীক বা সহযোগী নেই। 
এটাই ছিলো আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রতি তাদের একান্ত বিশ্বাস। যে বিশ্বাস এ 
একমাত্র আল্লাহ্‌ ত*আলাকেই ডাকতো এবং তারই নিকট ফরিয়াদ করতো । 
যদিও তারা বিপদমুক্ত হলে তা ভুলে যেতো এবং মূর্তি পূজা শুরু করতো। 
কিন্তু এ যুগের কবরপন্থীরা একেবারেই ঠিক তাদেরই উল্টো । বরং শির্কের 
ব্যাপারে এরা তাদের চাইতে আরো অনেক বেশি অগ্রগামী । এরা বিপদাপদের 
সময় একমাত্র কবরবাসী নবী-ওলীদেরকেই স্মরণ করে। যা মকার কাফিররা 
করতো না। তখন তারা আল্লাহ আ'আলার একত্ববাদের কথা একেবারেই 
ভুলে যায়। যদিও তারা বিপদমুক্ত হলে কখনো কখনো আল্লাহ্‌ তাআলার 
কথাও স্মরণ করে। 
2813 পপি সও ৯১93 2 ওল জিন ৮৫৩১ 
++ ৮৮ ০৮ পিন ০ ৭9 2 ৮80 ৩ 3০০ ০৮ এঠি এ ০9 
€ ১১৩3 ৯১৮ / 54] এত 9 59 ১ ৬৮ সন ৮ ০১৪ 
(আল-ম্মানকাবৃত : ১১-১৩) 
অর্থাৎ যদি তুমি তাদেরকে (মক্কার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস 
করোঃ কে সেই সত্তা যিনি ভূমণ্ল ও আকাশ মণল সৃষ্টি করেছেন এবং নিয়ন্ত্রণ 


৫ 12 ১ তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


করছেন চন্দ্র ও সূর্য? তারা অবশ্যই বলবেঃ তিনি হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ্‌। তা 
হলে তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? ... যদি তুমি তাদেরকে মেকার কাফির ও 
মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা যিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ 
করেন মৃত জমিনকে সজীব করেন? তারা অবশ্যই বলবেঃ তিনি হচ্ছেন 
একমাত্র আল্লাহ্‌। তুমি বলোঃ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌ আ*আলারই 
জন্য । তবে তাদের অধিকাংশই এটা বুঝে না। 
১74১০4০১৮১৮ ০ ১০০ লর্ড এও ৮৩ ৯১৪ ০৩৪১ 
: এ ১১৮০ ০ পা ১ ৩১ 3 ভা 5০ শি ১০৩ ০১১৮ 
১16 ১৩4২ 3 ৮583 পি ৩১৫০ ৬ ৩০০৪ ০ ১১৪ ৯4 
€ ০১৮০৪৩৪৪০১৯ ১১০৬ লিড 
(ম্বাল-মু'মিনুন : ৮৪-৮৯) 
অর্থাৎ তুমি মেকার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ জমিন ও 
তাতে যে বা যা রয়েছে সেগুলোর মালিক কে? যদি তোমরা জেনে থাকো তা 
হলে এর উত্তর দাও। তারা অতি সত্বর বলবেঃ এ সব তো একমাত্র আল্লাহ্‌ 
অ'আলারই মালিকানাধীন। তুমি বলোঃ তবুও কি তোমরা এ থেকে শিক্ষা 
গ্রহণ করবে না? তুমি মেকার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে 
সেই সন্তা যিনি সপ্তাকাশ ও মহান আর্শের অধিকারী? তারা অতি সত্বর 
বলবেঃ এ সব তো একমাত্র আল্লাহ্‌ অ'আলারই অধিকারাধীন। তুমি বলোঃ 
তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌ তাআলাকে ভয় করবে না? তুমি মেকার কাফির ও 
মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা যার হাতে সব কিছুর কর্তৃত্ব? 
তিনিই য়ে কাউকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন। তার উপর আশ্রয়দাতা আর কেউ 
নেই। যদি তোমরা জেনে থাকো তা হলে এর উত্তর দাও। তারা অচিরেই 
বলবেঃ সব কিছু তো আল্লাহ্‌ তাআলারই কর্তৃত্বাধীন। তুমি বলোঃ তবুও 
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তোমরা কি করে বিভ্রান্ত ও যাদুগ্রন্ত হচ্ছো? 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
১ 30% 9 ৬৮ আজ চে ৯১৪) তলত ও লি ৬ ৯ 
১১55 ০ ৮৭ 2450 যা ০ আনি 2১৯৭ 9 পলা ০ ভে ০৫ 
€ ০৮6 ১৬08: ঞা 
(ইষউনুপ : ৩১) 
অর্থাৎ তুমি (মকার কাফির ও মুশ্রিকদেরকে) জিজ্ঞেস করোঃ কে সেই সত্তা 
যিনি আকাশ ও জমিন থেকে তোমাদেরকে রিষিক দেন? কে সেই সত্তা যিনি 
(তোমাদের) কান ও চোখের মালিক? কে সেই সন্তা যিনি জীবিতকে মৃত 
থেকে এবং মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? কে সেই সন্ত যিনি (বিশ্বের) 
সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন? তারা অতি সত্বর বলবেঃ তিনি হচ্ছেন 
একমাত্র আল্লাহ্‌। তুমি বলোঃ তবুও কি তোমরা আল্লাহ্‌ তা৯আলাকে ভয় 
করবেনা? 
উক্ত আয়াত সমূহ এ কথাই প্রমাণ করে যে, মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা 
কখনো আল্লাহ্‌ তা*আলার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ছিলো না। তারা এ কথা বিশ্বাস 
করতো না যে, বিশ্বের কোন কর্মকাণ্ড পরিচালনায় আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন 
শরীক রয়েছে। বরং তারা ছিলো আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রভৃত্বে একান্ত বিশ্বাসী। 
তারা কখনো তাদের ওলীদের নিকট কারোর জীবন ভিক্ষা চাইতো না। না 
করতো কারোর মৃত্যু ঠকানোর ফরিয়াদ। না করতো বৃষ্টির আবেদন। না 
উপরোক্ত ক্ষমতাগুলো একমাত্র আল্লাহ আ'আলারই। 
সুতরাং এ কথা অসার প্রমাণিত হলো যে, কবর ও পীর পুজারীরা মুশরিক 
নয়। কারণ, তারা তো বিশ্বাস করে না য়ে, পীর ও কবরবাসীরা স্বকীয়ভাবে 


(4 তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


কোন লাভ বা ক্ষতির মালিক। বরং তারা দৃঢ়ভাবে এ কথা বিশ্বাস করে যে, 
সকল লাভ বা ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্‌ তা৯আলা। 

মূলতঃ কবর পৃজারীরা যদি মুশরিক না হয় তা হলে আবু লাহাব ও আবু 
ছিলো। বরংআরো দৃঢ়ভাবে। 

মকার কাফির ও মুশরিকরা এখনকার মুশরিকদের চাইতে 


বেশি ঈমানদার ছিলোঃ 
মকার কাফির ও মুশরিকরা এখনকার মুশরিকদের চাইতে বেশি ঈমানদার 
ছিলো। কারণ, তারা যে কোন বিপদে পড়লে তখন দুনিয়ার সকল মূর্তির কথা 
ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ তআলাকেই ডাকতো । আর তা এ জন্যই যে, 
তারা সবাই এ কথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো যে, তাদের মুর্তিগুলো এ কঠিন 
সময়ে তাদের কোন উপকার করতে পারবে না। এমনকি তাদের মূর্তিগুলো এ 
সময় তাদের ডাক-ফরিয়াদ এতটুকুও শুনতে পাবে না। এ জন্যই তারা এ 
কঠিন সময়ে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌ আ'আলাকেই ডাকতো । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
7৭ এ| ৪ 2০ ০ 0 এ ০০৯০ &।1 ৬৪ ৪15) 2) 
€ ১:০4 ৮১2! 
(আল-'আন্কাবৃত : 9৫) | 
একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহ্‌ ত'আলাকেই ডাকে। অতঃপর তিনি যখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
তন (৮৪০ ০96 554 8! ০৪৪৩০ ৩০  প92) 
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€175 ১০০0। ১৩ 9 ০০৪ 
(আল-ইস্বা/বানা ইঙ্রাঈল : ৪৭) 

অর্থাৎ সমুদ্রে থাকাকালীন যখন তোমরা কোন বিপদে পড়ো তখন আল্লাহ্‌ 

তা'আলা ছাড়া অন্য সকল শরীক তোমাদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়। 

তখন তোমরা আবারো তার প্রতি বিমুখ হয়ে যাও। সত্যিই মানুষ বড়ই 

অকৃতজ্ঞ। 

আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 

১/। ৮০৯ 9 ৬৮ 2৮ এরা ও চা ০০৪ ৬ তির ৮৪) 

9০৪3০ ৪4 % 805০ ০ চা ৪৮ ওলা 

€ ১০ 
(আল-আন্'আম : ৬৩-৬৪) 

অর্থাৎ €হে মুহাম্মাদ!) তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, স্থল ও জলভাগের 

অন্ধকার তথা বিপদ সমূহ থেকে কে তোমাদেরকে রক্ষা করে থাকেন? যখন 

আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তা হলে আমরা অবশ্যই তার 

কৃতজ্ঞদের অন্তর্ক্ত হয়ে যাবো । (হে নবী!) তুমি ওদেরকে বলে দাওঃ আল্লাহ্‌ 

তা*আলাই তোমাদেরকে সে বিপদ এবং অন্যান্য সকল বিপদাপদ থেকে রক্ষা 

করে থাকেন। তবুও কি তোমরা তার সাথে শির্ক করতেই থাকবে? 


বিপদাপদের সময় বর্তমান যুগের মুশরিক তথা কবর ও পীরপন্থীদের অবস্থা 
পূর্বেকার মুশরিকদের একেবারেই বিপরীত। এরা সুবিধার সময় একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা*আলাকেই ডাকে। কিন্তু বিপদের সময় তারা আল্লাহ্‌ তা৯আলাকে 
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একেবারেই ভূলে যায়। তখন তারা একনিষ্ঠভারে একমাত্র পীর-বুযূর্গদেরকেই 
ডাকতে থাকে। এমনকি তাদের জন্য হরেকরকমের মানতও করে থাকে। 
বিপদের ডাকই ভালো শুনেন। সুবিধার ডাক তারা তেমন শুনেন না। তাই 
তো তারা বিপদের সময় তাদেরকে ডাকতে এতটুকুও কোতাহী করে না । গাড়ী 
একসিডেন্টের সময় কিত্বা নৌকা ডুবার সময় তারা মনভরে খাজা বাবা কিত্বা 
ভাগ্ডারী বাবার কথাই বেশি বেশি স্মরণ করে। তখন তারা ওদেরকে 
এমনভাবেই ডাকে য়ে, মনে হয় তারা তখন তাদের সামনেই উপস্থিত। 
আপনাদের কেউ এমন কোন পরিস্থিতি সরাসরি পর্যবেক্ষণ করলে অবশ্যই 
বুঝতে পারতেন, এ কবরপন্থীরা কেমনভাবে এ সুকঠিন সময়ে তাদের 
কবরবাসী প্রভৃদেরকে ডাকে। দুর্ভাগ্যবশত আমি নিজেই একদা এমন এক 
পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়েছিলাম। গাড়ী যখন একসিডেন্ট করতে যাচ্ছিলো 
পাচ্ছিলাম। কারণ, গাড়ীটি ছিলো উট্টগ্রামমুখী। আর এরা ছিলো সেখানকার 
মাইজভাগ্খরীদেরই ভক্ত। 
ভাবতে খুব আশ্চর্যই লাগে যে, এরা কিভাবে এ কঠিন সময়ে নিজ প্রভু, র্টা 
ও রিষিকদাতাকে ভূলে গিয়ে এমন এক লোককে ডাকে যার একটি হাড়ও 
কবর খুড়লে এখন আর পাওয়া যাবে না। 
আল্লাহ্‌ তাআলা এদের ব্যাপারে কতো সত্য মন্তব্যই না করেছেন ; তিনি 
বলেনঃ 
০০6৮ এ! এ জি উ ৬ & ১9১ ৮০1৪ ১০৬৭ ৮3) 
€ ১১১৩ ৮৮৬১ ৬৮১) 
(আল-আহ্কাফ : ৫) 
অর্থাৎ সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে য়ে মহান আল্লাহ্‌ 
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তা*আলার পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে যে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে কোন 
সাড়াই দিতে পারবে না বরংতারা এদের প্রার্থনার ব্যাপারে নিতান্তই গাফিল। 
একটি সত্য ঘটনাঃ 

আজ থেকে প্রায় একচল্লিশ বছর আগে একদা আল্লামাহ্‌ মুহাম্মাদ আহমাদ 
বা-শামীল গেঞ্জি) লোহিত সাগর বুকে নৌকা সফর করছিলেন। 
নৌকাতে ছিলো আশি জনের বেশি আরোহী। হঠাৎ যখন তুফান শুরু হলো 
এবং নৌকাটি ডুবে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দিলো তখন কবরগহ্থীরা 
চিরঞ্জীব মহান শক্তিধর আল্লাহ্‌ তা*আলাকে না ডেকে হযরত সাঈদ্‌ বিন্‌ 
"ঈসা রোহিমাছুললা) কে ডাকতে শুরু করলো। যিনি আজ থেকে প্রায় ছয় শত 
বছর অধিক কাল আগে মৃত্যু বরণ করেছেন। সবাই নিজ মনে একান্ত ভয় ও 
আশা নিয়ে ডাকতে শুরু করলোঃ হে ইবৃনু *ঈসা! হে ইব্‌নু *ঈসা! হে ধর্মের 
কাঞ্জরী! আপনি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। সবাই সমস্বরে 
বলছেঃ আমরা সবাই আপনার নিকট এ মর্মে ওয়াদা করছি যে, আপনি যদি 
আমাদেরকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেন তা হলে আমরা আপনার কবরে এ 
মানত দেবো, সে মানত দেবো ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের কর্মকাণ্ড দেখে মনে 
হচ্ছিলো যে,তিনিই সবকিছুর মালিক এবং তিনিই সবকিছু করতে পারেন। 

জনাব বা-শামীল সাহেব তখন অল্প বয়সের ছিলেন। তবুও তিনি তাদেরকে 
এ কথা বুঝাতে চেয়েছিলেন য়ে, এ রকম কঠিন সময়ে একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা*আলা ছাড়া অন্যকে ডাকতে নেই। তিনি তাদেরকে বিনয়ের সাথে বললেন 
যে, তোমরা এখন বিনয়ের সাথে একমাত্র আল্লাহ্‌ তা*আলাকেই ডাকো। 
শায়েখ ইবৃনু ঈসাকে ডাকলে এখন আর কোন লাভ হবে না। তিনি তোমাদের 
ডাক শুনতে পান না এবং তার হাতে কিছুই নেই। তার এ নসীহত শুনে তারা 
অন্তত্য রেগে গেলো এবং তারা একযোগে বললোঃ ওয়াহাবী! ওয়াহাবী! 
তাদের অধিকাংশই সিন্ধান্ত নিলো বা-শামীলকে সাগরে ফেলে দিতে। কিন্তু 


(018১ তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


আল্লাহ্‌ তা*আলার ইচ্ছা ও কয়েকজনের বাধার সম্মুখে তারা আর তাকে 
ফেলতে পারলো না। যখন তুফান বন্ধ হলো এবং সবাই আল্লাহ্‌ আ'আলার 
ইচ্ছায় বেচে গেলো তখন ওরা বা-শামীলকে এ বলে ধমকাতে শুরো করলোঃ 
আজ যদি কুত্তব ইবনু "ঈসা উপস্থিত না হতেন তা হলে বাচা কোন ভাবেই 
সম্ভব হতো না। সবাই এক সময় মাছের পেটেই চলে যেতাম। তুমি আর এ 
জীবনে কখনো ওলীদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা করো না। 
জনাব বা-শামীল সাহেব এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ তোমরা মিথ্যা 
বলছো । শায়েখ ইব্নু ঈসা কারোর কথাই শুনতে পান না। তিনি আবার 
কিভারে তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সাগরের এ কঠিন ঢেউ ঠেলে 
তোমাদেরকে বাচাবেন। তিনি তো মৃত। আর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ মৃতরা 
কিছুই শুনতে পায় না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
€ 52534159121 পঞ। পিএ তি এ ও 5 ভিন ৮৪৪ ৩৫) 
ৃ _ (আন-নামূল :৮০) | 
অর্থাৎ মৃতকে তো তুমি কোন কথাই শুনাতে পারবে না। না বধিরকে পারবে 
কোন আহ্বান শুনাতে। যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায় তথা মৃত্যু বরণ 
করে। 
আল্লাহ্‌ আ'আলা আরো বলেনঃ 
০টি 9 পে উপ 95 ভাঠথা 9 পডেখ। উর 5০) 
(কাতিত্র : ২২) ূ 
অর্থাৎ জীবিত আর মৃত তো কখনো সমান হতে পারে না। নিশ্চই আল্লাহ্‌ 
তা*আলা যাকেই চান তাকেই শুনান। তুমি কবরবাসীকে কখনো কিছু শুনাতে 
পারবে না। 


করলে এর পক্ষে কুর'আন কিংবা হাদীসের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু এ 
পহ্ীদের কেউ এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেনি। 
কিছুক্ষণের জন্য মেনে নিলাম, তাদের কেউ কেউ শুনতে পান তা হলে এ ধরনের 
কোন সুনিদিষট প্রমাণ আছে কি? যাতে আল্লাহ্‌ অ'আলা তাদের নিকট কোন 
কিছুর ফরিয়াদ করতে অনুমতি দিয়েছেন অথবা আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে সে 
এজাতীয়প্রশ্রের সন্তোষজনক কোন উত্তরই পাওয়া যাবে না। 

জনাব বা-শামীল বললেনঃ বন্তৃতঃ তোমরা কুরআন-সুন্নাহ জানতে চাও না 
বলেই এ জাতীয় মূর্খতায় লিপ্ত হলে। যিনি সব কিছু শুনতে ও দেখতে পান 
তাকে বাদ দিয়ে যিনি কোন কিছুই শুনতে বা দেখতে পান না তাকেই ডাকতে 
পারলে। 

জনাব বা-শামীল বললেনঃ আমাদের সবাই যে আজ তুফানের হাত থেকে 
বেচে গেলাম তা একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহেই হয়েছে। তিনিই 
আমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এতে ইব্নু'ঈসার কোন হাত নেই। কারণ, তিনি 
তখন আমাদের সাথে ছিলেন না। তখন জনৈক কবরপন্থী বললোঃ আমরা 
অবশ্যই বিশ্বাস করি, আল্লাহ্‌ তা'আলা সর্বশক্তিমান। তিনিই সবকিছু করতে 
পারেন। জনাব বা-শামীল বললেনঃ তোমরা মিথ্যা বলছোঃ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার উপর যদি সত্যিই তোমাদের পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকতো তা হলে 
পারতে না। 

ইতিমধ্যে আরেক ব্যক্তি বলে উঠলোঃ তোমরা তো ওলীদেরকে ঘৃণা করো। 
তাদের কোন কারামতই বিশ্বাস করো না। তাই তো আজ ইবৃনু 'ঈসার 
কারামত খানা দেখতে পারলে না। জনাব বা-শামীল বললেনঃ আরে আমি 
তো কোন ওলীকে কখনোই ঘৃণা করিনি। তুমি কি দেখেছো, আমি কখনো 
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কোন ওলীকে গালি দিয়েছি অথবা তার কোন ধরনের সম্মান হনন করেছি। 
আর আমি তাদের কুর'আন-হাদীস স্বীকৃত কোন কারামতেও অবিশ্বাসী নই। 
আমি কি কখনো গিরিগুহায় আটক ব্যক্তিদের কারামত অস্বীকার করেছি? যা 
বিশুদ্ধ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আমি কি কখনো হযরত আবু বকর, "উমর, 
"উসমান ও *আলী ৯, এর বিলায়াত অবিশ্বাস করেছি। যাদের সম্পর্কে বিশুদ্ধ 
হাদীসে এসেছে, তারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত আল্লাহ্‌র ওলী। বরং তোমরা 
তোমাদের মূর্খতার সাপোর্ট না দিলেই য়ে কাউকে এমন অপবাদ দিয়ে থাকো। 
যাক, এখন বলোঃ সে কারামত খানা কি? যা আমি দেখতে পাইনি। তখন সে 
বললোঃ আমি সা'ঈদ্‌ বিন্‌ *ঈসাকে দেখতে পেলাম। তিনি নৌকার দাঁড় ধরে 
সাগরকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে সাগর! তুমি শান্ত হয়ে যাও। তখনই সাগর 
খানা শান্ত হয়ে গেছে। তাকে দেখে আমি যেন নূরের একটি ঝলক দেখলাম 
এবং তার বরকতেই আমরা তুফান থেকে মুক্তি পেলাম। 

জনাব বা-শামীল তাকে বললেনঃ তুমি কি কখনো হযরত সাঈদ্‌ বিন্‌ 
"ঈসাকে দেখেছিলে? সে বললোঃ না, আমি কখনো তাকে দেখিনি । জনাব বা- 
শামীল বললেনঃ তা হলে তুমি কিভাবে বুঝতে পারলে তিনিই যে হযরত 
সা"ঈদ্‌ বিন্‌ 'ঈসা। তুমি যদি কোন কিছু দেখেই থাকো তা হলে তোমার নিকট 
কি আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন ওহী পাঠিয়েছেন যে, ইনিই হলেন সে হযরত 
সা"ঈদ্‌ বিন্‌ ঈসা । তখন সে আর এর কোন উত্তর দিতে পারলো না। 

তখন জনাব বা-শামীল সাহেব তাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বললেনঃ বস্তুত 
তুমি সা'ঈদ্‌ বিন্‌ *ঈসাকে দেখোনি, না আর অন্য কাউকে দেখেছো । বরং 
অত্যন্ত ভয়ের কারণে তুমি তখন চোখেমুখে শুধু অন্ধকারই দেখছিলে। আর 
তখন শয়তানও সেখানে উপস্থিত হয়েছিলো । তখন তুমি মনে করেছিলে, 
হয়তো বা এই ইব্নু 'ঈসা। তখন তার উত্তর ছিলো যা সকল তাওহীদ 
তুমি গাদ্দার, তুমি ওলীদেরই শত্রু ইত্যাদি ইত্যাদি। 


তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা € 21 ) 


উপরোক্ত ঘটনা থেকে এ কথা উপলব্ধি করা একেবারেই সহজ যে, বিপদের 
সময় আল্লাহ্‌ তাআলার উপর মকার কাফির ও মুশ্রিকদের বিশ্বাস ও আস্থা 
অনেক অনেক বেশি ছিলো বর্তমান যুগের কবরপুজারী মুশরিকদের চাইতেও। 
ভাঞ্জারী কিংবা বাবা শাহজালাল বলে ডাকেন তাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলার উপরই। তারা এমন বিশ্বাস করে না য়ে, ইব্নু 
“ঈসা অথবা বাবা ভাগ্ডারী জলে বা স্থলে নৌকা কিংবা গাড়ী পরিচালনা করেন 
এবং তাদের সাথেই তারা রয়েছেন। তাদের ডাক শুনেন এবং তাদের ডাকে 
সাড়া দেন যেমনিভাবে সাড়া দেন মহান আল্লাহ্‌ আ'আলা। বরংতারা এ কথা 
বিশ্বাস করে যে, একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলাই উপরোক্ত ওলীদের অসিলায় সে 
কঠিন মুহূর্তে তাদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। তবে এ মুহূর্তে তাদেরকে 
ডাকা হয় এ কারণেই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তাদের এমন এক বিরাট 
সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে যার দিকে তাকিয়ে তথা তাদের সম্মান রক্ষার্থেই 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তা*আলাই তাদেরকে উক্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। 

উপরোক্ত কথা যারা বলে থাকেন তাদের কথা সবটুকু মিথ্যা। কারণ, কোন 
বিবেকবান মানুষ এমন কাউকে কখনো ডাকেন না অথবা তার নিকট ফরিয়াদ 
করেন না যার ব্যাপারে তার ধারণা সে কিছুই শুনতে পায় না এবং তার ডাকে 
সে কখনো সাড়া দিবে না কিংবা সে তার কোন লাভ বা ক্ষতির মালিকও নয়। 
বরং তাদের ডাকার ধরন ও মানতের ধরন দেখলে এ কথা সহজেই বিশ্বাস 
আসে য়ে, কবরপন্থীরা এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, তাদের ওলীরা 
সুখে-দুন্খে তাদের সাথেই আছেন। তারা তাদের সকল ফরিয়াদ শুনেন এবং 
তাদের ডাকে সাড়া দেন। এমনকি তাদেরকে বিপদ থেকে নিজ হাতেই রক্ষা 
ঠিক ঠিকই পুরো করে থাকে। কারণ, তাদের বিশ্বাস তারা যদি ওয়াদাকৃত 
মানতগুলো ঠিক ঠিক পুরো না করে তা হলে ওরা অবশ্যই তাদের যে কোন 
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ধরনেরক্ষতি সাধন করবে। 


যারা মৃতদেরকে ডাকে তারা পাগল কিংবা কাফিরঃ 
যারা কোন বিপদে পড়লে মৃত ওলীদেরকে ডাকে তারা অবশ্যই এ কথা 
বিশ্বাস করে যে, মৃত ওলীরা তাদের ফরিয়াদ শুনেন এবং তাদের ডাকে সাড়া 
দেন। এমনকি তাদেরকে বিপদ থেকে নিজ হাতেই উদ্ধার করেন। যদি তারা 
এমন বিশ্বাস করে থাকে (যা বাস্তব) তা হলে তারা বড়ো মুশরিক ও কাফির 
আর যদি তারা এ কথা বিশ্বাস করে যে, মৃত ওলীরা তাদের ডাক শুনেন না 
এবংতাদের ডাকে সাড়া দেন না যো অবান্তব) তা হলে তারা পাগল। 
বন্তুতঃ তারা পাগল নয়। বরং তাদেরকে শয়তান পথত্রষ্ট করেছে। শির্কী 
কর্মকাগগুলোকে তাদের সামনে ওলীদের মুহাববত বলে উপস্থাপন করেছে। 
উপর আস্থা স্থাপন করে তাদেরকে মনেপ্রাণে বিনয়ের সাথে ডাকতে থাকে। 
উপরোক্ত আলোচনার পর এ কথা স্বীকার করা একেবারেই সহজ হয়ে গেলো 
যে, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্‌ আ*আলার অস্তিত্বে একান্তই বিশ্বাসী 
ছিলো। তারা মনে করতো, আল্লাহ্‌ তা'আলাই সব কিছুর মালিক। তারা 
কখনো এ কথা বিশ্বাস করতো না যে, তাদের মূর্তিগ্ুলো তথা ইয়াগৃস, 
ইয়া'উকৃ, নাস্র, লাত, *উয্যা ও মানাত সৃষ্টি, জীবন বা মৃত্যু দান কিংবা 
কারোর লাভ বা ক্ষতির ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলার শরীক ছিলো। 
কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্‌ 
তাআলার অস্তিত্বে কখনোই বিশ্বাসী ছিলো না। কারণ, মহান আল্লাহ্‌ 
তা*আলাই তাদের সম্পর্কে বলেনঃ 
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অর্থাৎ তারা বললোঃ একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। তাতেই 
আমরা মরি ও বাচি। তরে কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। (আল্লাহ্‌ তা"আলা 
বলেনঃ) বন্তৃতঃ এ ব্যাপারে তাদের কোন সঠিক জ্ঞান নেই। তারা শুধু মনগড়া 
ধারণাই করেযাচ্ছে। 
মূলতঃ এরা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এরা হলো আরবদের একটি ক্ষুদ্ধ 
দল। যারা ছিলো কাফির, মুল্হিদ ও একান্ত প্রকৃতিবাদী। এ যুগের 
কমিউনিষ্টরা তাদেরই চেলা-চামুগ্তা। এরা কখনো আল্লাহ্‌ তা*আলায় বিশ্বাসী 
ছিলো না। না ছিলো তারা মূর্তিপুজারী। 
এ দিকে মকার মুশ্রিকরা কিন্তু আল্লাহ্‌ তা*আলার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো। 
তবে তারা তারই সান্রিধ্য পাওয়ার জন্য সে যুগের মূর্তিগুলোর অসিলা ধরতো 
এবং তাদেরই নিকট সাহায্য কামনা করতো। এ জন্যই আল্লাহ্‌ তাআলা 
তাদের সম্পর্কে বলেনঃ 

€ ১১১১৫ ৪3 ৭! এ৬ ৫ ডি 5০) 

(ইউসুফ : ১০৬) 

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশই ছিলো আল্লাহ্‌ তা'আলাতে বিশ্বাসী । তবুও কিন্তু 
তারা মুশ্রিক। 
মকার মুশরিকরা যদি মহান আল্লাহ্‌ তা*আলায় বিশ্বাসী নাই হতো তা হলে 
মূর্তিপূজার মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জনের কোন মানেই হয় না। না প্রয়োজন 


হয় তার নিকট কোন সুপারিশকারীর। 
এদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা*আলা বলেনঃ 
€ ৬৪১ &। 1 002 ৭1৮১৫ 5 চস ০9১ 2 9 পেটা) 
(আয-যুমার : ৩) 


গ্রহণ করে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পৃজা এ জন্যই করি য়ে, এরা একদা 


(24 তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার সান্ধ্য পৌঁছিয়ে দিবে। 
০০৫১ ০১ ০518 5 ক 3 ৯ ৩ 5 ঞ। ০9১ ৮ ০49) 
1০৮ 
(ইনুপ : ১৮) ৃ 

অর্থাৎ আর তারা মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে 
যারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না ; না কোন লাভ। তবুও তারা 
বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্‌ অ'আলার নিকট আমাদের একান্ত সুপারিশকারী। 
মক্কার কাফির ও মুশরিকদের শির্কের মূলকথাঃ 

কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, মক্কার মুশরিক ও কাফিররা যখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলায়ই বিশ্বাসী ছিলো। তা হলে কি সেই শির্ক যার দরুন আল্লাহ্‌ 
তা*আলা কুর'আনের বহু জায়গায় তাদের নিন্দা করেছেন। তাদের রক্ত ও 
সম্পদ মুসলমানদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। 

বস্তুতঃ এ প্রশ্্ের উত্তরেই রয়েছে শির্কের মূল কথাটি লুকায়িত। মুসলিম 
বিশ্বের সবাই যদি আজ এ ব্যাপারটি গভীরভাবে চিন্তা ও পর্যালোচনা করতো 
তা হলে বিশ্বের কোন মুসলমানই এখন আর মুশরিক থাকতো না । কেউ আর 
আল্লাহ্‌ অ*আলা ছাড়া অন্য কাউকে ডাকতো না, অন্য কারোর জন্য আর 
কোন কিছু মান্নত বা যবাইও করা হতো না। যা হচ্ছে একমাত্র মহান আল্লাহ্‌ 
তআলারই অধিকার। 
আরবদের শির্ক কি ছিলো তা না জানার কারণেই তো আজ 
মুসলমানদের এ দুরবস্থাঃ 

আরবদের শির্ক কি ছিলো তা না জানার কারণেই মুসলমানরা আজ এমন 
এমন কাজ করে যাচ্ছে যা মূলতই শির্ক ; অথচ তারা তা শির্ক বলে মনে 


তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা € 25 ) 


করে না। এ অজ্ঞতার কারণেই তো আজ তারা এমন এমন কাজ করে যাচ্ছে 
যা মূলত কুফরি ; অথচ তারা তা কুফরি বলে মনে করে না। যেমনঃ কোন মৃত 
ওলীকে ডাকা বা তার নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করা। তারজন্য কোন কিছু 
মানত করা বা যবাই করা যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার দ্রুত সান্ধ্য পাওয়া যায় 
এবংকিয়ামতের দিন তাদের সুপারিশ নসিব হয়। 

এ ব্যাপারে হযরত উমর & এর পূর্বাশঙ্কাঃ 
ভাবেইব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেনঃ 

৯ক। 3০ 3 ৬০০১০) ভ 0918 2১৮ ৯০) এ৮ ৮৪০ 

রর  (আল-ফাগয়াউছ/উব্নুল কাষ্যিম ২৫৭) 

এমন লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে কিছুই বুঝবে না। 
যারা আজ মৃতদেরকে ডাকছে। তাদের জন্য মানত ও যবাই করছে। সময় 
সময় তাদের কবর ও মাযার অওয়াফ করছে এবং অতি বিনয়ের সাথে তাদের 
প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করছে এ আশায় যে, তারা কিয়ামতের দিন 
তাদের ভক্তদের জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট সুপারিশ ও মধ্যস্থৃতা করবে। 
তারা যদি জানতো এ কাজগুলোই জাহিলী যুগের শির্ক ও কৃফর তা হলে 
তারা এ কাজগুলো কখনোই করতো না। 

মকার কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্‌ তাআলার অন্তিষ্ব ও পুরো বিশ্বের উপর 
তার একক কর্তৃতে পরিপূর্ণ আস্থাশীল হওয়া সত্তেও তার একান্ত সানিধ্য 
নাস্রদেরকে মাধ্যম বানিয়েছিলো। তারা মনে করতো একদা এরাই তাদের 


(36১ তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


মেটানোর জন্য এবং তাদেরকে কঠিন বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। 
তাই তো তারা মাঝে মাঝে তাদের জন্য মানত ও যবাই করে তাদের সন্তুষ্টি 
কামনা করতো । যাতে তারা বিপদের সময় তাদের ডাকে সাড়া দেয়। 
এ জন্যই আল্লাহ্‌ আ'আলা তাদের নিন্দা করেছেন এবং তাদেরকে মুশরিক 
বলে আখ্যায়িত করেছেন। 
আল্লাহ্‌ আ'আলা বলেনঃ 
৮২১৯০১১৪৪39 তি উ ও ঞ ০১১ ৮ ০১০) 
০০৮১৭ ক ২9 50. ও শখ ২ পেঞা 99৮ 01 এ ৩৩০ 
€ ০১০০৫ ৩ এঁর ও ৪৬০ 
(ইনুপ : ১৮) 
অর্থাৎ আর তারা মহান আল্লাহ্‌ আ'আলা ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে 
যারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না; না কোন লাভ। তবুও তারা 
বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা*আলার নিকট আমাদের একান্ত সুপারিশকারী। 
€হে নবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌ তআলাকে এমন 
বিষয়ের জ্ঞান দিচ্ছো যা তিনি জানেন না। না আকাশে না জমিনে। মূলতঃ 
তিনি পবিত্র ও তাদের শির্কী কর্মকাণ্ডের অনেক উরধে্ব। 


আল্লাহ্‌ আলা আরো বলেনঃ 
€ 57/5-5 ১৬ « শ5 ১ ৪১৩ 5১১ ৮০৮৩) 
(আঙগ-সাজ্ছাহ্‌ : ৪) 


অর্থাৎ তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী নেই। তবুও 
কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। 

কোন ওলী-বুঘুর্গকে আল্লাহ্‌ তাআলা ও তার বান্দাহা'র মারে 
একান্ত মাধ্যম মনে করা হুবহু কুফরিঃ 


তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা € 27 ) 


মূলতঃ উক্ত দর্শনের ভিত্তিতেই মক্কার কাফির ও মুশরিকরা তাদের 
করতো । তাদের জন্য মানত ও যবাই করতো । সেগুলোর চারদিকে তাওয়াফ 
করতো । তারা মনে করতো এরই মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌ তা*আলাকে দ্রুত 
পেয়ে যাবে এবং প্রয়োজনে এগুলো আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট তাদের জন্য 
সুপারিশ ও মধ্যস্থৃতা কররে। 
আল্লাহ্‌ আ'আলা তাদের উক্ত দর্শন ও কর্মকাগ্গুলোকে শির্ক ও কুফরি 
বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং তাদের রক্ত ও সম্পদকে মুসলমানদের জন্য 
হালাল করে দিয়েছেন। আর এরই কারণে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ 
৪ তাদের বিরুদ্ধে বদর, উ+হুদ, *হুনাইন ও খন্দকের মতো বড়ো বড়ো যুদ্ধে 
অংশ গ্রহণ করেছেন এবং তাদের সাথে আত্মীয়তার সকল বন্ধন ছিন্ন 
করেছেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উক্ত কর্মকাণ্কে গাইরুল্লাহর *ইবাদাত বলেও 
আখ্যায়িত করেছেন এবং এরই দরুন তিনি তাদের উপর ভয়ানকভাবে 
মাধ্যমের উপর নির্ভরশীল হয়েছে এবং তাদের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

€ ০১৬ ৭16১ (5 ৬192) 

(আল-বাকারাহ : ২৫৫) 

অর্থাৎ এমন কে আছে যে তার অনুমতি ছাড়া তার নিকট সুপারিশ করতে 
পারে? 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উক্ত কর্মকাগগুলোকে কুর'আন মাজীদে এভাবে 
চিত্রিত করেছেন। তিনি বলেনঃ 


১২০ 91৫৮০ ৭ 


(| ০৭১ ০ ০৮2১৫ 0 91 520126 ০০ ০১০ ৮৩ ছি টি 
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রা 5৫ রি 96-8 401০ ৬০ 45 55152521528 
4০ 89১8৮ উ হড এ ক 519 5849 % 9 ৮০9৯০ 


০1266 % 


€ 9১ ৩ ৪ 25538 0৮ 91905 ০৭ তন ) পভ 
| (আল-'হান্জ : ৭ ৩-৭ ৪) ৃ 
অর্থাৎ হে মানব সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে 
শুনো। তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো 
কখনো একটি মাছিও তৈরি করতে পারবে না। যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে সবাই 
একত্রিত হয়। আর যদি মাছি তাদের থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নেয় তাও তারা 
উদ্ধার করতে পারবে না। আহ্‌! পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল! মূলতঃ 
তারা আল্লাহ্‌ ত*আলার যখোচিত সন্মান উপলব্ধি করতে পারেনি। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা নিশ্চয়ই ক্ষমতাবান পরাক্রমশালী । 
৮২১৯১১১৪৪53 0 উ ত এ ০১১ ৬০১৭১ 
০৮১এ। ও ও 9 /ন। ও পি ও লে ঞ। 9) 0 ০1 ০ ৬ 
€ ০১০০৫ ৩ এঁর 2 ৪০০ 
(ইনুপ : ১৮) 

অর্থাৎ আর তারা মহান আল্লাহ্‌ আ'আলা ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করে 
যারা তাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবে না ; না কোন লাভ। তবুও তারা 
বলেঃ এরা হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা*আলার নিকট আমাদের একান্ত সুপারিশকারী। 
€হে নবী!) তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা কি আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এমন 
বিষয়ের জ্ঞান দিচ্ছো যা তিনি জানেন না। না আকাশে না জমিনে। মূলতঃ 
তিনি পবিত্র ও তাদের শির্কী কর্মকাণ্ডের অনেক উরধের্ব। 
তিনি আরো বলেনঃ 
৭৬ 2 6 5০79১১৮9240 9 ৬ ডিএ এ এটি 


ও ঞ। 01 ০১০০৭ এ ৮১ 5 ৩ 2 ০৫০ & 015 ওঠ ঞ। এ! 8 
€ ১৩ ০১৩ ৯৬০৬৬ 
(আয-যুমাবর : ৩) 
অর্থাৎ জেনে রেখো,অবিমিশ্র আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলারইজন্য। আর 
যারা আল্লাহ্‌ ত*আলা ব্যতীত অন্য কাউকে অভিভাবক বা সাহায্যকারী হিসেবে 
গ্রহণ করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পুজা এ জন্যই করি য়ে, এরা 
আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার সান্রিধ্যে নিয়ে যারে। তারা য়ে বিষয় নিয়ে এখন 
নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ অ*আলা কিয়ামতের দিন সে 
বিষয়ের সঠিক ফায়সালা দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ত'আলা কাফির ও 
মিথ্যাবাদীকে কখনো সঠিক পথে পরিচালিত করেননা। 
আল্লাহ্‌ ত*আলা তো এমন নন যে, তার বান্দাহ*র কোন ব্যাপার তার 
নিকট কখনো লুকায়িত থাকে। যার দরুন বান্দাহ্‌ণর কোন ব্যাপার তারনিকট 
পৌঁছানোর জন্য তার কোন মাধ্যম বা সুপারিশকারীর প্রয়োজন হয়। এ জন্যই 
ত'আলার নিকট নিজেদের মাধ্যম ও সুপারিশকারী হিসেবে মনে করে। 
মূলতঃ তারাও তো আল্লাহ্‌ তাআলারই বান্দাহ্‌ এবং তারাও তো মনে ভয় ও 
আশা নিয়ে সর্বদা তারই নৈকট্য কামনা করে। তারা নিজেদের কোন লাভ বা 
ক্ষতি করতে পারে না। সুতরাং অন্যের কোন লাভ বা ক্ষতি করার তো কোন 
প্রশ্নই আদেনা। 
আল্লাহতা*আলা বলেনঃ 
392৫৫ ৮ 20 ৩ 0৮4 9৬ ৪১ ১৫ ৮2 চে 172১1 05 ট 
১৮) ঠা লা মাতা পি) এ| ৩১ ৩৪৩ টা এমি) ১০৯৭ 
€ ১১০০ ৩৩ ৩০১ ০১৩ 915 এ ৩৮০৭ 3 ০১ 


(আল-ইস্রা/বানী উস্রাঈল : ৫৬-৫৭) 


(30 তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


অর্থাৎ €হে নবী!) তুমি বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলা ছাড়া যাদেরকে 
পূজ্য বানিয়েছো তাদেরকে ডাকো। দেখবে, তারা তোমাদের কোন দুঃখ বা 
দুর্দশা দূর করতে পারবে না। এমনকি তা সামান্যটুকু পরিবর্তনও নয়। মূলতঃ 
উপায় অনুসন্ধান করে এবং এ ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে যে, কে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কতো নিকটবর্তা হতে পারে। এমনকি তারা সর্বদা তাদের 
প্রভুর নিকট তার অপার দয়া ও কৃপার আশা করে এবং তার শান্তিকে ভয় 
পায়। বন্তৃতঃ তোমার প্রভুর শান্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। 
আল্লাহ্‌তা'আলা আরো বলেনঃ 
15 3১৬ ০1০০৮ ৬ ১৮৭ ও ০১১ লৈ ১৮০ ডেম 2) 
3৩০১7 ০244 ও 9 এন 5 ১ % 9 ডি 
€ ০৮৮০৫ 
(ফাতির : ১৩-১৪) পা 
অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌ তা৯আলার পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা 
(খেজুরের আটির আবরণ সমপরিমাণ) সামান্য কিছুরও মালিক নয়। তোমরা 
তাদেরকে ডাকলে তারা কিছুতেই শুনতে পাবে না। আর শুনতে পাচ্ছে বলে 
মেনে নিলেও তারা তো তোমাদের ডাকে কখনো সাড়া দিবে না। কিয়ামতের 
দিবসে তারা তোমাদের শির্কী কর্মকাণ্ডকে অস্বীকার করবে। (আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেনঃ) আমার মতো সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই তোমাকে সঠিক সংবাদ 
দিতে পারবে না। 
তিনি আরো বলেনঃ 
এ এ এ পূল ৮ 0 9 595 ০০ 9৫ 0405 ৮ 8১4) 
€ ০১৩০ ৯ 91 ৮৫ ৮৪১ 60 5545 58 5 088 পু সেন এ! এ 
ৃ (আর-ব্রাদ : ১৪) 


তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা € না ) 


অর্থাৎ সত্যিকারের একক ডাক একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য। যারা 
সাড়া দিরে না। তারা ওই ব্যক্তির ন্যায় যে মুখে পানি পৌছুরে বলে হস্তদবয় 
সম্প্রসারিত করেছে; অথচ সে পানি কখনো তার মুখে পৌছুবার নয়। বস্তুতঃ 
কাফিরদের ডাক ব্যর্থ ও নিক্ষল হতে বাধ্য। 

940 ও 50১ ০০ 0845 3 ঞ। 3১ ১ প) পিএ 96১) 
৬৩ 33. টি ০ লি ৪ 5 26 ৬৫ পিল 53 ০ এ 33 

€ 4১539 315 64০ 
(পাবা :২২-২৩) 

অর্থাৎ হে নবী তুমি বলে দাওঃ তোমরা যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
পরিবর্তে পৃজ্য মনে করো তাদেরকে ডাকো। তারা আকাশ ও পৃথিবীর অণু 
পরিমাণ কিছুরও মালিক নয়। এতদুভয়ে তাদের কোন অংশীদারিত্বও নেই 
এবং তাদের কেউ তার সহায়কও নয়। তার নিকট একমাত্র অনুমতিত্রাপ্তদেরই 
কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হতে পারে। 

কেউ কেউ আবার বলে থাকেন যে, এ আয়াতগুলো তো আরবের জাহিলী 
যুগের কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং ওলী-বুযূর্গদের 
নিকট ফরিয়াদকারীদের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্কই নেই। অতএব তাদের 
উপর এ আয়াতগুলোর বিধি-বিধান কখনো প্রয়োগ করা যাবে না। 

মূলতঃ এ জাতীয় কথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কারণ, পুরো কুর'আনই 
তো আরবের কাফির ও মুশরিকদের যুগে এবং এর বেশির ভাগ আয়াতই তো 
তদের সম্পর্কেই নাধিল হয়েছে। তাই বলে কি কুর'আন শুধুমাত্র সে যুগের 
লোকদের জন্যই। না তা সর্ব যুগের সর্ব স্থানের পুরো বিশ্বাসীদের জন্য । তাই 


€ 32 ) তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


করবেন। কারণ, এর বিধি-নিষেধ সর্ব কালীন ও সর্ব জনীন। 
অতএব কুর'আনের শাব্দিক ব্যাপকতাই গ্রহণ করতে হবে ; এর উপলক্ষ 
নয়। অন্য দিকে যে কোন বিধানই কারণ নির্ভরশীল। সুতরাং উক্ত কারণ 
কোথাও পাওয়া গেলে সে জাতীয় বিধানও তথা নিশ্চয়ই প্রযোজ্য হবে। 
মক্কার কাফির ও মুশ্রিকরা মুশ্রিক সাব্যস্ত এ জন্যই হয়েছিলো য়ে, তারা 
একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যান্যদেরকে জাকতো এবং তাদের উপর 
একান্তভাবে নির্ভরশীল হতো যেন তারা একদা আল্লাহ্‌ অ'আলার নিকট 
তাদের জন্য সুপারিশ করে। আর এটিই তো বর্তমান কবরপন্থীদের হুবন্ু 
নীতি। কারণ, তারাও তো দুনিয়ার ওলী-বুযুর্গদেরকে ডাকে এবং তাদের 
তাআলার নিকট মধ্যস্থতা করে। যখন উদ্দেশ্য এবং কাজ একই তথা 
সুপারিশের উদ্দেশ্যে মানত, যবেহ্‌ ও আহ্বানের মাধ্যমে গায়রুল্লাহ্‌ অভিমুখী 
হওয়া তখন বিধানও তো এক হওয়া আবশ্যক। 
কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, আরে শির্কের ব্যাপারে উভয়ের বিধান এক 
হবে কেন? অথচ উভয়ের মাঝে কিছু কিছু পার্থক্য এখনো বিদ্যমান। আর তা 
হচ্ছে, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা একেবারে একান্তভাবে গায়রুল্লাহ্*রই 
ইবাদত করতো। আর এ ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্টভাবে তারা নিজেরাই 
স্বীকার করতো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের উক্ত স্বীকারোক্তিটি কুর'আন 
€ ৩) এ এ| ৮০০ ৭1১০৭ 5) 
(আয-যুমার : ৩) 

অর্থাৎ আমরা তো এদের (মুর্তিদের) ইবাদত বা পূজা এ জন্যই করি য়ে, 
এরা একদা আমাদেরকে আল্লাহ্‌ অ*আলার সানিধ্যে নিয়ে যাবে। 

অপর দিকে ওলী-বুযুর্গদের অসিলা গ্রহণকারীরা তো গায়রুল্লাহ্‌'র ইবাতের 


তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা € 33 ) 


ডাকি কিংবা তাদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করি ইবাদতের উদ্দেশ্যে নয়। 
বরং আমরা এরই মাধ্যমে তাদের একান্ত বরকত সংগ্রহ করি এবং তাদের 
অসিলা ধরি। 

শব্দের পরিবর্তন কখনো বাস্তবতার কোন পরিবর্তন ঘটায় নাঃ 
মূলতঃ বিধান এক হওয়ার জন্য উভয়ের কর্ম এবং উদ্দেশ্য এক হওয়াই 
যথেষ্ট। শব্দের পরিবর্তন এতে কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না। এমনকি তা 
ধর্তব্যও নয়। যেমনঃ কোন ব্যক্তি মূর্তির সামনে সিজদাহ্‌ দিতে অভ্যন্ত ; অথচ 
সে একান্ত নির্দিধায় বলে থাকে যে, আমি গায়রুল্লাহ্‌*র ইবাদত করি না এবং 
তা কখনো সমর্থনও করি না। তাই বলে কি সে উক্ত কর্মকাণ্ডের জন্য কখনো 
কাফির বা মুশূরিক বলে সাব্যন্ত হবে না? না কি মানুষ তাকে তাওহীদপন্থী 
বলেই মেনে নিবে? 

তবে উভয়ের মধ্যে এতটুকু পার্থক্য আমরা অবশ্যই মেনে নেবো যে, মক্কার 
কাফির ও মুশরিকরা মুশ্রিক হলেও তারা ছিলো একান্ত সুস্পষ্টবাদী। তারা যা 
করতো তা সরাসরি মুখে স্বীকার করতো। কিন্তু এখনকার কবর পুজারী 
কাফির ও মুশরিকরা তারা যা করে তা সরাসরি মুখে স্বীকার করে না। বরং 
তারা আ ঢাকা দেওয়ার জন্য বরকত বা অসিলা নামক শব্দ আবিষ্কার করেছে। 
এতে করে বিধানের কোন পার্থক্য হবে না। বরং তারা উভয়ই মুশরিক এবং 
উভয়ই কাফির। 

আমরা ইতিপূর্বে বলেছিলাম যে, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার অস্তিত্ব ও প্রভৃক্কে একান্ত বিশ্বাসী ছিলো। আমরা এও বলেছিলাম 
যে, তাদের শির্কের মূল রহস্যই বা কোথায় এবং তাদেরকে মুশরিক বলার 
কারণই বা কি। বর্তমান কবর পুজারীরা য়ে তাদের ওলীদেরকে ডাকে এবং 
তাদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করে। তাদের জন্য যে কোন কিছু মানত 
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করে কিংবা যবাই করে। তাদের নিকট য়ে কোন কিছু আশা করে কি€বা 
তাদেরকে ভয় পায় আ হুবহু গায়রুল্লাহ্‌'রই ইবাদত। কারণ, মক্কার কাফির 
ও মুশরিকরা তাদের মূর্তি বা ওলীদের সাথে এমনই আচরণ করতো। যা 
আল্লাহ্‌ তা*আলা গায়রুল্লাহ্‌*র ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং 
উভয় পক্ষ যখন উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ডে একই তখন বিধানেও উভয় পক্ষ 
একইভাবে কাফির বা মুশরিক বলে আখ্যায়িত হবে। এতে কোন সন্দেহ 
নেই। 

যদি এ কথা কারোর বিশ্বাসই না হয় তা হলে তাকে এ প্রশ্রের অবশ্যই সঠিক 
উত্তর দিতে হবে যে, মকার কাফির ও মুশরিকদের ইবাদতের ধরনই বা কি 
ছিলো যার দরুন তারা মুশরিক বা কাফির বলে আখ্যায়িত হয়েছে? 

মূলতঃ যেই সেই করে পরিশেষে সকল কুর'আন বিশ্লেষককে এ কথা 
অবশ্যই স্বীকার করতে হবে য়ে, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার একান্ত নৈকট্য অর্জনের জন্য তাদের মূর্তিগুলোকে ডাকতো এবং 
তাদের জন্য মানত ও যবেহ্‌ করতো । এমনকি তাদের তাওয়াফও করতো । 
তবে তারা এ কথা বিশ্বাস করতো যে, তাদের মূর্তিগুলো কাউকে সৃষ্টি করেনি 
কিংবা কাউকে রিধিক দেয়নি। কাউকে জীবন দেয়নি কিংবা কাউকে মৃত্যু 
দেয়নি। কারোর কোন কল্যাণ করেনি কিত্বা কারোর কোন অকল্যাণ দূর 
করেনি। তবুও তারা সেগুলোর ইবাদত এ জন্যই করতো যে, তা হলে তারা 
তাদের উপর সন্তুষ্ট হবে। আর তখনই তারা তাদেরকে আল্লাহ্‌ আ'আলার 
নৈকট্যে নিয়ে যাবে এবং তাদের জন্য সুপারিশ করবে। আর তখনই তারা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার দয়া ও করুণার পাত্র হবে। 

এটিই হচ্ছে গায়রুল্লাহ'র ইবাদত এবং এটিই হচ্ছে শির্ক ও কুফরি। 

যখন এবার মক্কার কাফির ও মুশরিকদের ইবাদতের ধরনই জানা গেলো 
তখন কবর পন্থীদের নিকট শুধু এ প্রশ্নটুকুই থেকে যায় য়ে, কবর পৃজারীরাকি 
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তাদের মৃত ওলীদেরকে ডাকে না কিংবা তাদের নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ 
করে না? তাদের জন্য কি কোন কিছু মানত করে না কিংবা কোন পশু যবাই 
করে না? তাদের কবর কি তাওয়াফ করে না কিংবা তাদের কবরের পার্থ 
একান্ত বিনয়ীর বেশে দাড়ায় না? যাতে করে তারা তাদের উপর খুশি হয়ে 
একদা তাদের জন্য আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট সুপারিশ করে এবং তাদের জন্য 
মধ্যস্থতা করে। 
যখন উক্ত প্রশ্নের বাস্তবতা অস্বীকার করার কারোর কোন জো নেই তখন এ 
কথা অবশ্যই মেনে নিতে হরে যে, বর্তমান যুগের কবরপন্থী ও মকার 
মুশরিকরা একই। বরং তাদের মধ্যে কোন ধরনের ভেদাভেদই নেই। তা হলে 
উভয় পক্ষই কাফির ও মুশ্রিক। কারণ, উভয় পক্ষের কর্মকাণ্ড এবং উদ্দেশ্য 
একই। 
কেউ কেউ আবার বলে থাকেন, আরে এখনো তো উভয়ের মাঝে কিছুটা 
পার্থক্য বিদ্যমান। আর তা হচ্ছে, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা তো নিজেদের 
হাতে গড়া মূর্তির পুজা করতো। আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট যার কোন মর্যাদাই 
নেই। কিন্তু কবরপন্থীরা তো এমন ওলী-বুযুর্গদেরকে ডাকে কিংবা তাদের 
নিকট কোন কিছুর ফরিয়াদ করে যাদের সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহ্‌ আ'আলার 
নিকট অনেক বেশি। 

€ ১০৮১২ 3 ৮95 ৩১৮ ও ঞ প্৪9 ০ম 

(ইনুপ : ৬২) 

অর্থাৎ জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র ওলীদের না কোন আশঙ্কা আছে। আর না 
তারা কখনো বিষ্ণ হবে। 
মূলতঃ গারুল্লাহর ইবাদত করার নামই তো শির্ক এবংকুফরি। চাই তা যে 
রকম ইবাদতই হোক না কেন এবংচাই তা যে কারোর জন্যই হোক না কেন। 


চাই সে নবী ও রাসূল হোক। চাই সে আল্লাহ্‌ তা*আলার নিকটতম ফিরিশ্তা 
হোক। চাই সে নেককার ওলী হোক। চাই সে পাথুরে মূর্তি হোক। চাই সে 
বিতাড়িত শয়তান হোক। 


যায় তারা মূর্তিপূজারী। কারণ, সে মূর্তিগুলো ছিলো পূর্বেকার কোন না কোন 
ওলী-বুযুর্গদের। তারা যখন মৃত্যু বরণ করলেন তখন এরা তাদের কবর পূজা 
না করে (যা এখন চলছে) তাদেরই নামে নিজ হাতে মূর্তি গড়ে নেয় এবং তা 
পূজা করতে শুরু করে। যেন তাদের মূর্তিগুলোকে সম্মান করলে তারা খুশি 
নিকট সুপারিশ ও মধ্যস্থতা করবেন। এ জন্যই তো মূর্তিগুলোর নাম ওদের 
সুওয়া'” এবং সলাত” ও **উয্যা” ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমনিভাবে এ যুগে এমন 
মকার মুশরিকরা যে ওলীদেরই পুজা করতো তা আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ 
ভাষায় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেনঃ 
১1৪৫1১-95 2১5১৪ ০ পি ১৬ & ০2১ ১ ০৮৮৫ ডেমো ০) 
০১৩০ ৫ 
(আল-আ'ব্রাফ : ১৯৪) 
মতোই আল্লাহ'র বান্দাহ্‌। সুতরাং তোমরা তাদেরকেই ডাকতে থাকো । তোমরা 
সত্যবাদী হয়ে থাকলে তারা অবশ্যই তোমাদের ডাকে সাড়া দিবে। 
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আল্লাহ্‌তা*আলা আরো বলেনঃ 
৩19০ এক এস এ গ্্ঠ ঞ। ০9১ ০9 টে 45) 
ন্‌ ০ 196 র্‌ ০৮ 84 শপ ০ 
(আল-'আনকাবৃত : ৪১) ৃ 
অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ ত*আলা ছাড়া অন্য কাউকে ওলী রূপে গ্রহণ করেছে 
তাদের দৃষ্টান্ত সে মাকড়সার ন্যায় যে নিজের জন্য ঘর বানিয়েছে। আর ঘরের 
মধ্যে মাকড়ার ঘরই তো সব চাইতে দুর্বল। যদি তারা জানতো তা হলে এমন 
কাজ করতোনা। 
তিনি আরো বলেনঃ 
€1০০ 39 ৩৪ ৮6৭ ০0১5 3 ০০৪9 53১০ কস) 
(আর-ব্রাছ :১৪) 
অর্থাৎ তুমি বলে দাও? তবে কি তোমরা আল্লাহ্‌ আ'আলা ছাড়া অন্যকে 
ওলী বানিয়েছো ? এমনকি যারা নিজেদের লাভ-ক্ষতিরও মালিক নয়। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
০ এএ ০৩০ ৪9১ ৩ ৬১০ টন ১0৮ 00 জ্পপ্ছটি 
(আল-কাহ্ফ : ১০২) 
অর্থাৎ কাফিররা কি ভাবছে যে, তারা আমাকে বাদ দিয়ে আমারই 
আপ্যায়ন সরূপ জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছি। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
ধ গেঠ। 3 8৬: গএ9 ৮9১ ১০ এল 8টি 
(আশ-শুরা : ৯) 
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অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য কাউকে ওলী রূপে গ্রহণ 

করেছে? মূলতঃ আল্লাহ্‌ তা*আলাই হচ্ছেন তাদের ওলী-অভিভাবক। 

তিনি আরো বলেনঃ 

€ 3) ০ $ 3.১) 3 5341 ১৮৪ 9) এ & ৩৪) 

(আল-আন'আম : ১৪) 

অর্থাৎ (হে নবী!) তুমি বলে দাওঃ আমি কি আল্লাহ্‌ তাআলা ছাড়া অন্য 

কাউকে ওলী হিসেবে গহণ করবো ? অথচ তিনিই ভূমগ্ডল ও আকাশমগ্লের 

ষ্টা। তিনিই সবাইকে খাওয়াচ্ছেন। কেউ তাকে খাওয়ায় না। 

এ) ১১১০ 6 ০ এ) 52১ ১৮ টি চে 9 ০৬] চে এ এটি 
€ ৫) ৪ এ! 58 

(আয-যুমাবর : ৩) 

জন্য। আর যারা আল্লাহ্‌ আ*আলা ব্যতীত অন্য কাউকে ওলী রূপে গ্রহণ 

করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পুজা এ জন্যই করি য়ে, এরা 

আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার সানিধ্যে নিয়ে যাবে। 

উক্ত আয়াত সমূহ এ কথাই প্রমাণ করে য়ে, মক্কার কাফির ও মুশরিকরা এ 

যুগের কবর ও পীর পুজারীদের ন্যায় তারাও পীর-বুযূর্গদের পূজা করতো। 

মানত করতো এবং তাদের মূর্তির চারদিক তাওয়াফ করতো। তাদেরকে ভয় 

পেতো এবং তাদের নিকট কোন কিছু আশা করতো । যেন তারা একদা 

আল্লাহ্‌ অ'আলার নিকট তাদের জন্য সুপারিশ করে এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌ 

তা*আলার নিকটবর্তাঁ করে। 


মকর মুশ্রিকরা মূলতঃ শুধু মূর্তি পূজাই করতো না। বরং তারা এরই 
মাধ্যমে ওদের পূজা করতো যাদের নামে এ মূর্তিগুলো বানানো হয়েছে। যারা 
ছিলো তাদের মধ্যে সে যুগের ওলী-বুযুর্গ। যেমনঃ লাত, উয্যা, মানাত, 
ইয়াগুস, ইয়াস্উক্‌ ও নাস্র। সুতরাং তাদের মাঝে ও বর্তমান কবর 
পৃজারীদের মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য বলতে শুধু এতটুকুই 
যে, মার মুশরিকরা তাদের বুমুর্গদের নামে মূর্তি বানিয়ে সেগুলোর পূজা 
দর্নামটুকু এড়ানোর জন্য টাকা-পয়সা খরচ করে বুযুর্গদের মূর্তি না বানিয়ে 
সরাসরি তাদের নামে চিহিত কবরগুলোর পূজা শুরু করলো। মূলতঃ 
মূর্তিপূজা বা কবরপূজা কারোরই উদ্দেশ্য নয়। বরং বুযুর্গপূজা বা পীরপৃজাই 
তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য যাদের নামে এ কবর বা মূর্তিগুলো। 

এ কারণেই তো অতি উৎসাহী কোন কোন কবরপুজারী আজমিরীর কবর 
সে অত্যন্ত খুশির সঙ্গে বলে উঠেঃ বাবা খাজা আজমিরীর সাক্ষাতে 
গিয়েছিলাম ; অথচ সে খাজার সাক্ষাৎ করেনি বরং তার কবর যিয়ারত 
করেছে। যেমনিভাবে মক্কার লাত ও মানাতপুজারীদেরকে জিজ্ঞাসা করলে 
তারা বলতো লাতের সাক্ষাতে গিয়েছিলাম ; অথচ সে লাতের সাক্ষাৎ করেনি 
বরং সে তার মূর্তির সাক্ষাত করেছে। 

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন্‌ আববাস্‌ রোখিয়ন্লাহু অন্হম) থেকে বর্ণিত তিনি আল্লাহ্‌ 
ত*আলার বাণীঃ 


সি শিবা 


€1-5) 
(নুহ : ২৩) 


(40১ তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


অর্থাৎ তারা বলেছেঃ তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের 
দেব-দেবীকে ; পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ্‌, সুওয়া*, ইয়াগুসৃ, ইয়াউক্‌ ও 
নাসর্কে। 

575 


০2০১০ 


৩৬: ৬১৪৬০, ০৪ ঠা এও, এজ 5৭ 
9 ০০০৫ ৩৩৪ 1355 এও 5 চল এও এত ০ ভন লি ০১০০ 
010 ৪১৮ ০৮০৩ ১৪) পন সের ৬১ ০ পে এ ৪ সি 
05 লা এক এ! এ ক এ ৩৫৫৭ ৬১৮৫৫ ৩ 
01555585611, ৮6০০6 ৬১৭ 5 ০১০৯ 
০০০৬ পা তি 9 এমা 
(বুখারী, হাদীস ৪৯২০) . 
অর্থাৎ যে মূর্তিগ্ুলোর প্রচলন নৃহ এ এর সম্প্রদায়ে ছিলো তা এখন 
পুজা করতো। হৃুযাইল্‌ সম্প্রদায় সুওয়া'কে। মুরাদ্‌ সম্প্রদায় ইয়াগুসূকে। 
সাবাদের নিকটবর্তী এলাকা জাউফের ৯বানী গোত্বাইফ্‌” গোত্ররাও ইয়াগ্ডসেরই 
পুজা করতো। হাম্দান সম্প্রদায় ইয়াউক্কে। জুল্‌ কালা” এর বংশধর হিম্য়ার 
সম্প্রদায় নাস্রকে। এ সবগুলো ছিল নৃহ 4 এর সম্প্রদায়ের ওলী-বুযর্গদের 
নাম। যখন তারা মৃতুবরণ করলো তখন শয়তান তাদের সম্প্রদায়কে এ মর্মে 
বুদ্ধি দিলো যে, তোমরা ওদের বৈঠকখানায় ওদের প্রতিমূর্তি বানিয়ে সম্মানের 
সাথে বসিয়ে দাও। অতঃপর তারা তাই করলো। কিন্তু তখনো ওদের পূজা শুরু 
হয়নি। তবে এ প্রজন্ম যখন নিঃশেষ হয়ে গেলো এবং ধর্মীয় জ্ঞানের বিলুপ্তি 
ঘটলো তখনই এ প্রতিমূর্তিগ্ুলোর পূজা শুরু হলো। 


১৩5 ১৮7৮৯ 5 ৭! 4% এ (৮5 5 2 ৬০৫ ১ 2 8 
৮১১১ এ 4 
(আআল-ম্মান্বনাম ৫২) ধর 
এদের সম্মান এ জন্যই করতো যে, তারা আশা করতো এরা তাদের জন্য 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট একদা সুপারিশ করবে। তাই তারা এদের পূজা শুরু 
করলো। 
মুহাম্মাদ বিন্‌ কা'ব রোহিমাুরাহ) ওয়া, সুওয়া”, ইয়াগৃস্‌* ইয়াউক ও নাসর্‌ 
সম্পর্কে বলেনঃ 
ওল ১৫1৮০ 2৪ 20 চা 2৩ ১০ 6 গে ও 
% ০৩ 3 5০৪] টকও ৪৩৭ ৪ ৮৯০৯ ০০৬৪ 5 ৪ ১4 
$% 25০19 55১৬০ এ ওঠ ও দিত এনা ডি 2১০ ৪১০ 
১১০৪ ৪১০%৩ লিশিউ 1৩ এন ০. ০ ৪ ০৬ ৮ 
অর্থাৎ এগুলো আদম 4৬৪৷ থেকে নূহ 9 মধ্যবর্তী যুগের বুমুর্গদের কিছু 
নাম। যখন তারা মৃত্যু বরণ করলেন তখন তারা এমন কিছু অনুসারী রেখে 
গেলেন যারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে তাদের হুবহু অনুসরণ করতো। একদা তাদের 
তোমাদের সামনে রাখতে তা হলে তোমরা ইবাদাত করতে আরো বেশি 
আনন্দ-উৎসাহ্‌ পেতে। তখন তারা তাই করলো। অতঃপর এর পরবর্তী 
প্রজন্মকে শয়তান আবার বললোঃ তোমরা বসে আছো কেন ? তোমাদের 
পূর্ববর্তারা তো এগুলোর ইবাদাত করতো । তখন তারা এগুলোর ইবাদাত শুরু 
করে দেয়। 


(2 তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


আর তখন থেকেই মৃ্তিপুজা শুরু হয়ে যায়। তারা সে ছবিগুলোকে ওদের 
নামে আখ্যায়িত করে সেগুলোর পৃজা শুরু করে দেয়। 

তায়িফে। তার আবির্ভাব মানাতেরও অনেক পরে। একদা সেখানে চার কোণে 
একটি পাথর ছিলো । আর জনৈক ইনুদি সে পাথরের পার্থ বসে হাজীদেরকে 
ছাতু ঘুলে খাওয়াতো। 

আল্লামাহ্‌ শাহ্রান্তানী তার *৯আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল” কিতাবে বলেনঃ 
বিশ্বের যে কোন জায়গার মূর্তিগুলো মূলতঃ য়ে কোন মা'বৃদের ছবি অনুযায়ী 
তৈরি করা হয়েছে। যাতে উক্ত মূর্তিগুলো ওদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। 
নতুবা বিশ্বে এমন কোন বুদ্ধিমান কল্পনা করা যায় না য়ে নিজ হাতে বানানো 
মূর্তিকে তার মা*বৃদ হিসেবে বিশ্বাস করবে। কিন্তু যখন তারা এগুলোর প্রতি 
বিশেষভাবে ঝুকে পড়েছে এবং নিজের সকল প্রয়োজন এগুলোর কাছে চাওয়া 
শুরু করেছে তখন তাদের এ উন্মুখতা ও চাওয়াকে ইবাদাত বলে আখ্যায়িত 
করা হয়েছে। বরং তারা নিজেরাও উক্ত কথাটি নির্দিধায় স্বীকার করেছে। 
আল্লাহ্‌ অ'আলা কুর'আন মাজীদে তাদের উক্ত স্বীকারোক্তিটি এভাবে উল্লেখ 
করেন। তিনি বলেনঃ 

€ 52) ও। এ| 6020 31৮ ৬ ০০225 ১৮ উজ 05) 

(আয-যুমাবর : ৩) 

করেছে তারা বলেঃ আমরা তো এদের পূজা এ জন্যই করি য়ে, এরা 
আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলার সানিধ্যে নিয়ে যাবে। 

কেউ কেউ বলতে পারেন, যদি মক্কার কাফিররা বুমুগ্ পূজাই করতো তা হলে 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের সম্পর্কে মূর্তিপূজার কথা উল্লেখ না করে সরাসরি 


বুযুর্গ পূজার কথাই বা উল্লেখ করলেন না কেন ? বরং আল্লাহ্‌ তা*আলা তা না 
করে সকল জায়গায় শুধু মূর্তিপূজারই নিন্দা করেছেন। যদিও কোথাও 
কোথাও বুযুর্গ পূজার কথাও রয়েছে। 
আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ 
€ ১91 08 37 2 ০৩0 ৮ ০৯০ ১৪৬) 
(আল-হাক্জ : ৩০) 
অর্থাৎ সুতরাং তোমরা বর্জন করো মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাকো 
মিথ্যা কথা হতে। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
€ ৩! ১১৪৯০ ৩৩9 &। 53১ ০ ০১ এট 
(আল-'আন্কাবৃত :১৭) 
অর্থাৎ তোমরা তো আল্লাহ্‌ তা*আলাকে বাদ দিয়ে শুধু মূর্তিপূুজাই করছো 
আর আল্লাহ্‌ তাআলার নামে অপবাদ গড়ছো। 
তিনি আরো বলেনঃ 
€ 2) ১০] 9৮655 55% ৪) জা 995 02 শসা ০১3) 
(আল-'আন্কাবুত : ২৫) ৃ 
পারস্পরিক বন্ধুত্ব রক্ষার খাতিরে । 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
€ ৮৫০ ৩৩ ০১৪ ৫৯ ৩৬ টি সস্তা ঠা? উল ১৩০) 
(আাল-আ'রাফ : ১৩৮) 
অর্থাৎ আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করে দিলাম। অতঃপর তারা 
মুর্তিপূজায় রত একটি জাতির সংস্পর্শে আসলো । 


(4 তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা 


তিনি আরো বলেনঃ 
€ 62০1 ০৫ ০25 ভে 9 তো এ 10281 ১৮৮21 063) 
(উন্রাহীম : ৩৪) 
অর্থাৎ আর স্মরণ করো যখন ইব্রাহীম বললোঃ হে আমার প্রতিপালক! 
আপনি এ শহরকে (মক্কাকে) নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার ছেলে- 
সন্তানদেরকে মৃর্তিপুজা থেকে দূরে রাখুন। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
ও 5 9 এ | « ধা ৮৫ উল্টা আম জগত! ৩৪৯০) 
€ ০০১০০ 
(আল-আন্ঠআম : ৭৪) . 
কি মূর্তিগুলোকে নিজ মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছেন? নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে 
ও আপনার সম্প্রদায়কে প্রকাশ্য ভুষ্টতায় নিপতিত দেখছি। 
তিনি আরো বলেনঃ 
১195 ১১৬৮ 5 এট ও কস ৩৩ 2. লসি2 6 26৪3) 
€ ০৬৬৩ এ 0৮৫ ৩৭ 
(আশ-গু'আারা' : ৬৯-৭১) 
অর্থাৎ তাদের নিকট ইব্রাহীমের বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। যখন সে তার পিতা ও 
আমরা মূর্তিপূজা করি এবংনিষ্ঠার সাথে সর্বদা তাদের পূজায় ব্যস্ত থাকবো। 
আল্লাহ্‌ তাআলা আরো বলেনঃ 
৮ 9 এথ ৩৫ ১০০৩ এ (9 54$ ০০৩১ লখ2! জা এ 3) 
€ 344৩ এ এরা 55919 ০১১৮৩ ও লট লো 0১৪। ৪৪ ৬ 
(আল-আন্বিয়া : ৫১-৫৩) 


অর্থাৎ আমি তো বহু পূর্বেই ইব্বাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং 
আমি ছিলাম তার সম্পর্কে সম্যক অবগত। যখন সে তার পিতা ও 
সম্প্রদায়কে বললোঃ এ মূর্তিগ্ুলো কি যেগুলোর পূজায় তোমরা সর্বদা ব্যন্ত 
করতে দেখেছি। 

উক্ত আয়াতগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, মক্কার কাফিররা সরাসরি মূর্তি 
পুজাই করতো। বুযূর্গ পূজা নয়। 

মূর্তিপূজাই তো বুযূর্গপূজাঃ 

হ্যা, এ কথা সত্য যে, মক্কার কাফিররা মূর্তিপূজাও করতো এবং বুযূর্গ 
পূজাও। আর এ সবই তো গাইকুল্লাহ্'রই ইবাদাত। অতএব মূর্তিপূজা ও 
বুযুর্গ পুজার মাঝে আর কোন ব্যবধানই থাকলো না। 

পবিত্র কুরআন মাজীদে যদি বুযুর্গ পূজার কথা উল্লেখ না থেকে শুধু 
গাইরুল্লাহ্‌ পূজা এবং মূর্তিপূজার কথাই উল্লেখ থাকতো এরপরও 
কবরপন্থীদেরকে পীর পুজারী বা বুহুর্গ পূজারী মুশরিক বলতে কোন অসুবিধে 
নেই। কারণ, উক্ত ওলীরা তো গাইরুল্লাহ্‌। আর এরা বিপদের সময় 
ওলীদেরকে ডাকে, ওলীদের জন্য যবেহ্‌ ও মানত করে। তাদের কাছে আশা 
করে ও তাদেরকে ভয় পায়। যা তাদের পূজা বা ইবাদাতই বটে। সুতরাং তারা 
আল্লাহ্‌ পূজারী নয়। বরংতারা গাইরুল্লাহ্‌ পূজারী তথা পীর পৃজারী বা বুযুর্গ 
পূজারী মুশ্রিক। 

তবে অত্যন্ত মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, পবিত্র কুর'আন মাজীদে শুধু 
গাইকুল্লাহ্‌ পূজা এবং মূর্তিপূজার কথাই উল্লেখ নেই বরং তাতে এ কথারও 
উল্লেখ রয়েছে যে, মূলতঃ মকার কাফিররা বুযুর্গ পূজাই করতো । যা ইতিপূর্বে 
প্রমাণসহ উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উহার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো মূর্তিপূজার 
মাধ্যমেই। কারণ, তারা তো আর তখন জীবিত ছিলেন না। ছিলো শুধু তাদের 
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নামের মূর্তিগুলো। তাই সরাসরি তখন সেগুলোরই পূজা হতো। 

উক্ত রহস্যের কারণেই আল্লাহ্‌ আ'আলা কখনো কখনো তাদেরকে 
মূর্তিপূজারী বলেছেন। আবার কখনো কখনো বুমূর্গ পূজারী। মূর্তিপূজারী এ 
জন্য যে, তারা সময় সময় মূর্তিগ্ুলোর কাছে ধর্ণা দিতো । সেগুলোর তাওয়াফ 
করতো । সেগুলোর সেবায় খুব ব্যস্ত হয়ে যেতো । সেগুলোর সামনে নযর- 
নিয়ায পেশ করতো। আর বুমুর্গ পূজারী এ জন্য যে, তারা প্রয়োজনে এ মূর্তি 
নামক বুমুর্গদেরকে ডাকতো । তাদের নিকট নিজেদের প্রয়োজন পেশ করতো। 
তারা একদা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট তাদের জন্য সুপারিশ বা মধ্যস্থৃতা 
করবে বলে তাদের উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতো। 

একইভাবে এ যুগের কবরপন্থীরা কবরের গিলাফে চুম্বন খায়। কবরের 
তাওয়াফ করে। কবরকে সুসজ্জিত করে। কবরের উপর গন্ুুজ বানায়। 
কবরের জন্য নযর-নিয়ায করে। এ জন্য তারা সরাসরি কবর পূজারী এবং 
পরোক্ষভাবে পীরপুজারী। 

সরাসরি পীরপূজারী এবংপরোক্ষভাবে কবরপূজারী। 

তাও সে সত্যবাদী। কবরবাসীকে ডাকা ও তার জন্য মানত করার দরুন যদি 
কেউ তাদেরকে পীরপুজারী বলে তাও সে সত্যবাদী। উদ্ভট চিন্তা-চেতনার 
দরুন যদি কেউ তাদেরকে প্রবৃত্তিপূজারী বলে তাও সে সত্যবাদী এবং 
সর্বাবস্থায় তার মুশ্রিকই মুশ্রিক। 

মকার মুশরিকদের মা'বৃদদেরকে *মান” বা *মা” শবদ্ধয় 
জনাব আব্দুর রহ্মান ওয়াকীল তার +৯দা”ওয়াতুল-"হকৃ” কিতাবে বলেনঃ 


শব দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। আবার কখনো *মাস শব্দ দিয়ে। অর্থাৎ কখনো জড় 
পদার্থ বুঝায় এমন শব্দ দিয়ে । আবার কখনো জ্ঞানবান মানুষ বুঝায় এমন শব্দ 
দিয়ে তাদের মা+বৃদদেরকে ব্যক্ত করা হয়েছে। 
যখন "মা শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা হয় তখন ওলীদের নামে স্থাপিত 
সে বুযুর্গদেরকেই বুঝানো হয় যাদের নামে এ মূর্তিগুলো তৈরি করা হয়েছে। 
সুতরাং উভয় অভিব্যক্তি একই। পার্থক্য শুধু ধরনগত। কারণ, সবই তো 
গাইরুল্লাহরই অভিব্যক্তি 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 
2 টি ০০১৭ 2০9৮ 55 উঠ ঞ। 52১ ৩০ ১৯৫ ও লিট ৩) 
... 29৩৭ 2 2 
(আাল-আহ্কাফ : ৪) 
অর্থাৎ তুমি বলে দাওঃ তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার পরিবর্তে যাদেরকে 
ডাকো তাদের সম্পর্কে কি কখনো ভেবে দেখেছো ? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি 
করেছে তা আমাকে দেখাও কিত্বা আকাশমগ্লীতে কি তাদের কোন 
অংশীদারিত্ব আছে? 
এর পরের আয়াতেই আল্লাহ্‌ তা'আলা একই বিষয়ে বলেনঃ 
লা এ এ জল ৮4 9৯ ৪৯4৮৪ এপ ৮ 
€ ১১৬ 2৫৬১ ১৮৮১) 
(আল-আহ্কাফ : ৫) 
অর্থাৎ সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে হতে পারে য়ে আল্লাহ্‌ 
তা*আলার পরিবর্তে এমন কাউকে ডাকে য়ে কিয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া 
দিবে না এবং তারা এদের প্রার্থনা সম্পর্কেও একেবারেই অনবগত। 
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সুতরাং কবরপন্থীরা এ কথা বলে পার পাবে না যে, মক্কার কাফিররা তো 
মূর্তিকে ডাকতো। আর আমরা ডাকছি পীর-বুযুর্গদেরকে। না, বরং মক্কার 
কাফিররাও তাদের বুযুর্গদেরকেই ডাকতো । 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
১৪০19 ৩১১৫ ৩ এ 3 ক ৩ 2] নিস উল ৮2) 
০৮ 9১৮ 2 পিঠ ০৬ ৩৪৬ ০৩৩ এ 
0234 টি ৫ দস ০৬ ০০) এ এরা উ১৩০ 0699 ০০7৮ 
€ এ ০ চি 2০ ০৪ 5০8৭1 ১৪ডাও ৮ 
(আশ-ভু'আতব্রা ১৯-৭৭) 
অর্থাৎ তাদের নিকট ইব্রাহীম %এ এর বৃত্তান্ত বর্ণনা করো। সে যখন তার 
পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলেছিলোঃ তোমরা কিসের ইবাদাত করছো ? 
তারা বললোঃ আমরা মূর্তি পূজা করছি এবং আমরা নিষ্ঠার সাথেই তাদের 
পৃজায় সর্বদা নিমগ্র। সে হেব্রাহীম 5৪) বললোঃ তোমরা প্রার্থনা করলে কি 
তারা তোমাদের প্রার্থনা শুনতে পায় ? তারা কি তোমাদের কোন উপকার 
কিংবা অপকার করতে পারে ? তারা বললোঃ না, তবে আমরা আমাদের পূর্ব 
পুরুষদেরকে এমনই করতে দেখেছি। সে (ইব্বাহীম 4) বললোঃ তোমরা কি 
কখনো সে মূর্তিগুলো সম্পর্কে ভেবে দেখেছো যেগুলোর তোমরা পুজা করছো 
? এমনকি তোমাদের পূর্ব-পুরুষরাও। তারা তো আমার চরম শত্রু একমাত্র 
সর্ব জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্‌ আ*আলা ছাড়া। 
তো মূর্তি পূজা করছি তখন ইব্রাহীম 4 বললেনঃ 15০৮: ১ অর্থাৎ 
ইব্বাহীম ৯৬৪ মূর্তিগ্ুলোকে জ্ঞানবান মানুষ বুঝায় এমন শব্দ দিয়ে ব্যক্ত 


উক্ত মূর্তিগুলো বানানো হয়েছে। তার এমন উদ্দেশ্য না থাকলে তিনি অবশ্যই 
ইঙ্গিত করে বললেনঃ ০744 7৫৫ এ *৫% । এরপর আবারো তিনি সেই 
মূর্তিগুলোকে জ্ঞানবান মানুষ বুঝায় এমন শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। তার 
এমনউদ্দেশ্য না থাকলে তিনি অবশ্যই বলতেনঃ ৫ ১: ৬৬ । 

এভারেই কুর'আন মাজীদ মূর্তি পূজার একই ঘটনা *মান” ও *»মা” উভয় 
কখনো কিছু না পেয়ে তার কবরের গিলাফ পর্যন্ত পূজা করে। 

যখন আমরা জানতে পারলাম কি কি কারণে আল্লাহ্‌ তা৯আলা মক্কার 
কাফির ও মুশ্রিকদেরকে একাধিক ইলাহ্‌ পূজারী, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
অংশীদার গ্রহণকারী ও মূর্তিপূজারী বলে আখ্যায়িত করেছেন তখন আমাদের 
এ কথা বুঝতে এতটুকুও কষ্ট হয় না যে, এ সবের মূলে রয়েছে বুযূর্গ পূজা এবং 
বুযুর্গদেরকে নিয়ে অতি ব্যন্ততাই শির্কের মূল কারণ। 

তাই আমাদের সকলকে বিনা দ্বিধায় এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, 
মুশরিকদের মা'বৃদগুলোর ব্যাখ্যায় বর্ণনা বা অভিব্যক্তির ভিন্নতা শুধুমাত্র 
ৃষ্টিজ্গির ভিন্নতার দরুনই হয়েছে। নতুবা মূল বন্তুটি হুবহু একই। পার্থক্য 
শুধু ধরনগত। অতএব যে যে দৃষ্টিভঙ্গির দরুন মক্কার কাফির ও মুশরিকদের 
মা*বৃদগ্ডলোর নামে পরিবর্তন হয়েছে তা নিম্রোক্ত আলোচনায় আরো সুস্পষ্ট 
হয়েযায়। 
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করতো । তাদেরকে ডাকতো । আর এটাই তাদের মা*বৃদদের মূল বিশেষণ । 
কখনো কখনো তাদের মা+বৃদদেরকে শরীক বা অংশীদার বলা হয়েছে। কারণ, 
তারা তাদের মা'বুদদেরকে ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তাআলার অংশীদার 
বানিয়েছে। কখনো কখনো তাদের মা'বুদদেরকে ইলাহ্‌ বা মাবুদ বলা 
নিয়েছে। তাদের ইবাদাত করেছে। তাদের নিকট ফরিয়াদ করেছে। ইত্যাদি 
ইত্যাদি। কখনো কখনো তাদের মা+বুদদেরকে ৯ওয়াসান”, *স্বানাম” কিতবা 
তাদের মৃত ওলীদের নামে মূর্তি বানিয়ে নিয়েছে। কখনো কখনো তাদের 
মা'বুদদেরকে "ত্বাগুত” বলা হয়েছে। কারণ, সে মুর্তিই তাদেরকে পথন্রষ্ 
করেছে অথবা তারা সে মূর্তির কারণেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। কখনো কখনো তাদের 
মা"বৃদদেরকে শয়তান বলা হয়েছে। কারণ, মূলতঃ শয়তানই তাদেরকে এ 
মূর্তিপূজার পরামর্শ দিয়েছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 

€1537 055 ৭! ৩৯৫ 01) 59৪. ৭! এ)১ ৮ ০৮১৫০) 

(আন-নিপা' : ১১৭) 

মূর্তিগুলোকেই আহ্বান করে। মূলতঃ তারা এতে করে বিদ্রোহী শয়তানকেই 
আহ্বান করছে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 
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€ ০০ ০৮০৪ ০5 ০৬০৭ 01504 এ অেরটিটি 
(মারইয়াম : ৪ ৪) 

অর্থাৎ (ইব্রাহীম 2৪৪ বলেনঃ) হে আমার পিতা! শয়তানের ইবাদাত করো 
না। কারণ, শয়তান তো দয়াময় প্রভূর একান্ত অবাধ্য। 

কখনো কখনো তাদের মা'বুদদেরকে *যান”* বা অমূলক ধারণা বলা হয়েছে। 
কখনো কখনো তাদের মা*বৃদদেরকে *হাওয়া” বা মনংকুপ্রবৃত্তি বলা হয়েছে। 
কারণ,তারা এগুলোর পূজার ব্যাপারে মনের কুপ্রবৃত্তিরই অনুসরণ করেছে। 

আল্লাহ্‌ তা*আলা বলেনঃ 


€ ১১০০৭)! 
(ইঙনুপ : ৬১) 
অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌ তা*আলাকে বাদ দিয়ে অন্য শরীকদেরকে ডাকে তারা 
মূলতঃ অমূলক ধারণারই অনুসরণ করছে এবং অনুমানপ্রসূত কথাই বলছে। 
€ ০৬ ০69 ০৮ এ 95 0 এ 53 ৩ঘা ০৮১) 
(আন-নাজ্ম : ২৩) 
অর্থাৎ তারা তো অনুসরণ করছে অমূলক ধারণার এবং অন্তরের কুপ্রবৃত্তির ; 
অথচ তাদের নিকট এসেছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে সঠিক পথ নির্দেশ । 
€ ০ ৩৩ এ 0০995 এ পল ০ পিসি 
| (আল-জালিয়াহ্‌ : ২৩) 
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অর্থাৎ তুমি কি লক্ষ্য করেছো ওদের দিকে যারা নিজেদের খেয়াল-খুশিকেই 
মা'বৃদ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ্‌ তা*আলা জেনে-শুনেই তাদেরকে পথভ্রষ্ট 
করেছেন। 

কখনো কখনো তাদের মা*বৃদদেরকে *আসমা*” তথা অন্তঃসারশূন্য নাম 
সমূহ বলা হয়েছে। কারণ, তারা তাদের মূর্তিগুলোকে ওলী বলেছে; অথচ 
আল্লাহ্‌ তা৯আই হচ্ছেন সত্যিকারের ওলী তথা মহান অভিভাবক। তারা 
একমাত্র আল্লাহ্‌ তাআলারই হাতে। অতএব তাদের মা'বুদগুলো হচ্ছে 
নামসর্বস্ব কিছুআকৃতি মাত্র। 

আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ 
৩০ ৬ ঞ1 09 5 পচ 9 তি উিউলিন চে ম্ব! 525 ০০১৮5) 

0৬০০, 
(ইউসুফ : ৪০) ৃ 

অর্থাৎ তাকে (আল্লাহ্‌ তা'আলাকে) বাদ দিয়ে তোমরা শুধু কতকগুলো 
নামেরই ইবাদাত করছো। যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাই রেখেছে। 
যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন প্রমাণই পাঠাননি। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেনঃ 

€ ১৬:০৬ ঞ। ০3 ডিল ও শিডিিদি এন ৬) 

ৃ (আন-নাজ্ম : ২৩) 

অর্থাৎ এগুলো তো কয়েকটি নাম মাত্র। যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব 
পুরুষরাই রেখেছে। যার সমর্থনে আল্লাহ্‌ তাআলা কোন প্রমাণই পাঠাননি। 
সুতরাং কোন মুশরিক যেন আপনাকে বিশেষণের মার পেচে ফেলতে না 
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পারে। কারণ, সবগুলো বিশেষণ একই বন্তুর। যার নাম হচ্ছে গায়রুল্লাহ্‌। 
অভিব্যক্তির পরিবর্তন দেখে ধোকা খাওয়ার কোন যৌক্তিকতাই নেই। কারণ, 
মূল বন্তু তো একই। এরপর কবরগন্থী ও পীর পৃজারীদের এ ধরনের কোন 
ঠুনকো যুক্তিই আর গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা বলেঃ মক্কার কাফিররা তো 
মূর্তিপূজা করতো এবং তারা সেগুলোকে ইলাহ্‌ মনে করতো । আর আমরা 
তো শুধু আল্লাহ্‌'র ওলীদেরকেই ডাকছি। এর বেশি আর কিছুই নয়। কারণ, 
পূর্বের কুর'আন ভিত্তিক আলোচনা এর অসারতাই প্রমাণ করছে। 

আল্লাহ্‌ অ'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝা ও সে মতে আমল করার 
তাওফীক দান করুন। আমীন! সুম্মা আমীন! 


: 8. ৯ 8. 8548727 3২1, 426১৪ 
৩ এসপি 3 এ ভর্ড 2 এস জে এপ এ আক ও 
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হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সকলকে শির্ক থেকে বাচার তাওফীক দান 
করুন। আ'মীন সুম্মা আ"মীন। 





